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বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে নির্মিত পুলিশ প্লাজা কনকর্ড কমপ্লেক্স -এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দৃষ্টিনন্দন এ ভবন নির্মাণ করার জন্য আমি পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টসহ বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।
পুলিশ সদস্যগণ সার্বক্ষণিকভাবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত। তাঁদের কল্যাণে ‘বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠন একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। আমরাই ২০০০ সালে পাঁচ কোটি টাকা অনুদান দিয়ে ‘বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠন করি। পুলিশ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারি, মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ এবং তাঁদের পরিবারের কল্যাণ করাই এই ট্রাস্টের মূল উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারের পেশাগত মানোন্নয়ন ও সামস্টিক কল্যাণ এবং সদস্যদের মাঝে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করতে এ ট্রাস্ট কাজ করে যাচ্ছে।
পুলিশ প্লাজা কনকর্ড কমপ্লেক্স নির্মাণ এ ট্রাস্টের অন্যতম একটি সাফল্য। আমার প্রত্যাশা, পুলিশ সদস্যদের কল্যাণে আয়ের উৎস হিসেবে এ কমপ্লেক্স তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।
সুধিমন্ডলী,
বাংলাদেশ পুলিশ একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি পুলিশ সদস্যরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সেদিন রাজারবাগে অনেক পুলিশ সদস্য শহীদ হন। ৯ মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আরও অনেক পুলিশ সদস্য। আমি সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।
 মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারই প্রথম পুলিশকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১’ প্রদান করেছে।
 বাংলাদেশ পুলিশ দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রতীক। তাই আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই পুলিশ বাহিনীর উন্নয়ন ও কল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।
জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে একটি জনবান্ধব ও আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেন। তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত ৮২টি থানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনা পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি চৌকষ, পেশাদার পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার পর থেমে যায় পুলিশসহ সকল বিভাগের উন্নয়ন।
২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে আমরা আবার পুলিশের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। পুলিশের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করি। ঝুঁকি ভাতার প্রচলন করি। কল্যাণ ফান্ড গঠন করি। নতুন নতুন থানা ও ব্যারাক নির্মাণ করি। পুলিশের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন সংগ্রহ করি। আমাদের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে অনেক দূর এগিয়ে যায় বাংলাদেশ পুলিশ।
২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা পুলিশকে আধুনিক ও জনবান্ধব করে গড়ে তুলতে ব্যাপক পদেক্ষপ গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে আমরা পুলিশ বিভাগে ৭৩৯টি ক্যাডার পদসহ ৩১ হাজার ৭৪৪টি নতুন পদ সৃজন করেছি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট  পুলিশ, নৌ পুলিশ এবং ২টি স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করি। এর সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে।
দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত এসআই ও সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণীর পদ হতে ২য় শ্রেণীতে এবং ইন্সপেক্টর পদকে ২য় শ্রেণীর পদ হতে ১ম শ্রেণীর পদে উন্নীত করা হয়েছে। জাতির পিতা প্রদত্ত আইজিপি’র র‌্যাংক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তন করেছি। ইন্সপেক্টর জেনারেল পদকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া, পুলিশ বিভাগে ২টি পদকে গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে পুলিশ বিভাগে আরও গ্রেড-১ পদ সৃষ্টি করা হবে।
এখন কনস্টবল হতে এসআই পর্যন্ত পুলিশ সদস্যগণ ৩০% ঝুঁকি ভাতা পাচ্ছেন। আমরাই এটা প্রবর্তন করেছি। পর্যায়ক্রমে সকল স্তরের পুলিশ সদস্যদের ঝুঁকি ভাতা  প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 
আমরা পুলিশের আবাসন, যানবাহন ও চিকিৎসা সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি। ইতোমধ্যে ২৪টি ব্যারাকের নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ২৬টি পুলিশ সুপার কার্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয়েছে।
পুলিশের জনবল বৃদ্ধি, বিশেষায়িত ইউনিট গঠন, প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির যে ধারা আমরা সূচনা করেছি, তা অব্যাহত থাকবে।
সুধিবৃন্দ,
 অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হতে শুরু করে ২০১৪ এর ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে এবং ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি হতে টানা ৯২ দিন বিএনপি-জামাত জোট বাংলাদেশকে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। তারা সারাদেশে পেট্রোল বোমা দিয়ে পুড়িয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা, যানবাহনে অগ্নিসংযোগসহ দেশের সম্পদ ধ্বংস করার উৎসবে মেতে উঠেছিল। বাংলাদেশ পুলিশ পেশাদারিত্ব নিয়ে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে সে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। পুলিশের পাশাপাশি র‌্যাব, বিজিবি, আনসারসহ অন্যান্য বাহিনী ও সংস্থা কাজ করেছে। আমি এজন্য পুলিশসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
দেশ ও জনগণের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে  ২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ১৯ জন বীর পুলিশ সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের এ আত্মত্যাগ দেশবাসী কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।
গত দুই যুগ ধরে বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে বিশ্ব শান্তি রক্ষা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে। সুনাম ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে।
সুধিমন্ডলী,
  বিগত সাড়ে ছয় বছরে জনগণের জীবনমানের উন্নতি করতে আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। দেশ আবার ফিরে এসেছে উন্নয়নের ধারায়। 
বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমরা ৬ শতাংশের উপরে গড় প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছি। সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণেরও বেশী বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলারে। বাজেটের আকার বেড়েছে চারগুণ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৬ গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়ে এখন ২৪ বিলিয়ন ডলারের উপরে। 
বিনিয়োগের আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে JP Morgan এর ‘Frontier Five’ তালিকাতেও স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশের নীচে নামিয়ে এনেছি। 
মানুষের আয় বেড়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে আমরা এককোটি ১৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। ২৫ লাখ মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে।
ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার সারাদেশে ২০০ প্রকারের তথ্য ও প্রযুক্তিসেবা দিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করেছি।
বর্তমানে বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি - বাংলাদেশ। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ ১৪ ধাপ এগিয়েছে। ২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিল বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত World Development Indicators database -এর ক্রয় ক্ষমতাভিত্তিক জিডিপি’র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৩তম। ভিয়েতনাম, তাজাকিস্তান, পর্তুগাল, কাতার, নিউজিল্যান্ড ও পেরুকে পিছনে ফেলে উপরে উঠে এসেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। 
 প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমাদের উষ্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিরাজ করছে। আঞ্চলিক সহযোগিতা কাজে লাগিয়ে আমরা বাংলাদেশ তথা এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে চলেছি। আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে আইনী লড়াইয়ে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে বিজয়ী হয়ে গভীর সমুদ্রে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিপুল জনসম্পদের মালিকানা অর্জন করেছি। ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত স্থল সীমানা সমস্যার সমাধান আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম সাফল্য।
 দেশের মানুষ ভাল আছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমার প্রত্যাশা, বাংলাদেশ পুলিশ দেশের সকল উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অংশীদার হবে। বাংলাদেশ আজ যে উন্নয়নের মহাসড়কে যুক্ত হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে পুলিশের প্রতিটি সদস্য নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।
আমি আশা করি, কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করবে। জনগণের সাথে অংশীদারীত্বের  ভিত্তিতে কাজ করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।
আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সুষম উন্নয়নের যে পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে পুলিশ প্লাজা কনকর্ড কমপ্লেক্সের মত বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ তার উদাহরণ। সফলভাবে এ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য আমি পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । যে সকল প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে তা যথাসময়ে শেষ হবে বলে আমি আশা করি।
আমি বাংলাদেশ পুলিশের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করছি। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি নবনির্মিত পুলিশ প্লাজা কনকর্ড কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
বাংলাদশ পুলিশ সফল হোক।
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